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কার্বন ন্যানোটিউব দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন সেক্টরে নতুন অধ্যায় সূচনা করতে পেরেছেন 
এসময়ের বিজ্ঞনিরা ।ধারণা করা হয় বিজ্ঞনী নিকোলাস 
টেসলা তার সময়কালে তারবিহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার 
প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু স্বার্থান্বেষী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
গুলোর জন্য সেটি আলোর মুখ দেখতে পারেনি ।অন্যদিকে 
সম্প্রতি ইসরায়েলি একটি সংগঠন এনএসও গ্রুপের 

কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

এদিকে গত মে মাসের আগে করোনা সংক্রমণ কমে আশায় 
আশার আলো দেখতে পেয়েছিলো সকলে ।কিন্তু মে মাসে 
ভারতায় ভ্যারিয়েন্ট সনাক্ত হওয়ার পর থেকে নতুন করে 
মাত্রাতিরিক্ত সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে।ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট থেকে 
ব্রাক ফাঙ্গাস সংক্রমণ হওয়ায় মেডিকেল সেক্টরকে নতুন করে 
সবকিছু সামাল দিতে হচ্ছে ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যাক্তি অথবা 
পূর্ব থেকেই বিভিন্ন রোগে ভোগা ব্যাক্তিদের এর সংক্রমণ এ 
অঙ্গহানি হচ্ছে, এমনকি তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনাও প্রকট। 
কৌতুহল জুড়ে তাকে কাছে টেনে নতুন কিছু আবিস্কার করার 
উন্মাদনা যোগায় ।ইন্ট্রোভার্টরা তাদের কৌতুহল উদ্দীপনা 
দিয়ে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে সূর্য শৃন্যের মধ্যে অবস্থান 
করে ।অথচ নিউক্রিয়ার বিক্রিয়া ঘটিয়ে হাইড্রোজেন থেকে 
হিলিয়াম বানিয়ে পুরো সৌরজগতের শক্তির চাহিদা মেটাচ্ছে। 
অন্যদিকে হাইড্রোজেন গ্যাসকে ধাতুতে রূপ দিয়ে তাক 
লাগিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা ।এই সবকিছু নিয়ে আমাদের 
এবারের সংখ্যার আয়োজন 

পরিশেষে, ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন।করোনা থেকে দুরে থাকতে 
স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।আমরা সকলে মিলে সাবধানতা 
অবলম্বন করতে পারলে খুব শীঘ্বই এই অন্ধকার ঘুচে আবারও 
নতুন করে আলোকময় পুথিবীতে আমরা বিচরণ করবো সেই 
দিনেরই পতাশী। 
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হারিয়ে যাওয়া এক বিজ্ঞানি নিকোলা টেসলা! যাকে শুধু আজকালের 
বাচ্চারা টসলা কয়েল এবং পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র বইয়ের সূত্রের 
মাধ্যমেই চেনে। 


তাঁর জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে হলেও, টেঁসলাকে একবিংশ শতাব্দীর 
খুবই প্রয়োজন। কিন্ত ব্যাপার নি অনেকটা এরকম, বিজ্ঞানের আজ 
তাঁকে খুবই প্রয়োজন, কিন্তু বরণ করে নিতে মোটেই আগ্রহী নয়ে। 
আজকের দিনের যত নিত্য প্রয়োজনীয় আবিক্তার, সবেতেই টেসলাকে 
খুজে পাওয়া যায়। 

কিন্ত হায়! পৃথিবীর এক আজব নিয়ম, গরিব ও দুর্বলরা সবসমযহ 
নির্যাতিত। তাদের যত আবিক্কার, যত কৃতিত্ব, সব ছুরি করে নেয় 
সব কোট নাই পড়া সাহেব বাবুরা। যদি সত্য সবসময় দাপটের সাথে 
পৃথিবীতে বিরাজ করতে, আমরা হয়তো এরকম হাজারো টেসলাকে 
পেতাম। সাথে সেসব মিথ্যে মুখোশধারাদের হিরো ভাবা থেকেও 
নিস্তার পেতাম । 


অবহেলিত আশীর্বাদ 
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________ র্যা 
সালা ১৮৬৬ | অস্ট্রিয়ার এক গ্রামে, কঠিন বজবৃষ্টির রাতে টেসলার জন্ম । 
ধাত্রী বলেছিল, এ সন্তান অশুভ । অনেকাটা অন্ধবিশ্বাসের মত ধারনা । কিন্ত 

তার মা বলেছিলেন, "টেসলা হবে আলোর সন্তান, 5017 01 (1011. তার 


আবিষ্কারের সাথে মিল রেখে 501 07 (10117061 বলাও হয়তো ততাটা 
শে হবি নো। 
যাই হোক, তার পিতা ছিলেন যাজক ও মা গৃহিনী। 





তিনি উচ্চবিদ্যালয়ের ৪ বছরের কোর্স মাত্র ৩ বছরে শেষ করেন। 
র উপর অসাধারন দক্ষতা শিক্ষকদের মনে সন্দেহ ও বিজ্ময় 


কযাশকুশো পেরি 


সবকিছু ভালো মতহ চলছিল । বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্তিপ্রাপ্ত ছাত্র হিসেবে 
পড়ালেখা নির্বিঘে এগোচ্ছিল। ১ম বর্ষে কোনো ক্লাস ফাকি দেননি টেসলা । 
ফলাফল বি সদ নিল ২ বর্ষে উত্তীর্ণ। 

টেসলার পিতার বর পর তার পিতার লেখা একটি চিঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রধানের কাছে € যঘ। যাতে লেখা ছিল, যদি টেসলা অধিক পরিশ্রম করে, 
তাহলে সে মারা যাবে, এবং তাকে যেন বের করে দেয়া হয়" । 

কারণ ১ম বর্ষে টেসলা ছুটির দিন বাদে ভোর ৩ ঢা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত 
পড়ালেখা করতেন। 


061117177 


নি 01111721121811211112101181 
শু নি -১18160111 
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২য় বর্ষে শিক্ষক 01817)17)6 [)11810 র নজরেও এসেছিলেন 
ঢিসলা। কিন্তু সেই বছরহ জয়ায় আসক্ত হয়ে শিক্ষাবৃত্তি হারান। 
এখানেই অঘটিনের শুরু । 

শেষবর্ষে এসে পরীক্ষার জন্য কোনো প্রস্তুতিই তার ছিল না। 
পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন তিনি । 

শেষে পড়ালেখার পা চুকিয়ে চলে যান বুদাপেস্টে চাকরি করতে। 
নির্মানাধীন একটি কোম্পানিতে ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে যোগদান 
করেন । তিনি চাকরি করা অবস্থায় সেই প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ উন্নতি 
হয়েছিল, সেরকম আর কেউ করতে পারেনি। 
পরবতঁকালে তথাকথিত সেরা বিজ্ঞানি 'টনিমাস আলভ্ডা এডিসন" এর 
কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন ঢটেঁসলা । ডিসি কারেনেটর আবিক্কারক 
এডিসন ঠবদ্যুতিক বাতি নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু তার ডিসি 
কারেনট দূর্বল হওয়ায় আলোর স্থায়িত্ব আর ক্ষমতা নিয়ে বেগ পেতে 
হচ্ছিনটেসল ডিন বে তিনি দ্ুত ও কমসময়ে 


10701755061)06 বাতির কাজ শেষ করতে পারবেন। এডিসন 
তাকে ০১০০০ ডলার অফার করেন এ কাজের বিনিময়ে । 
এছাড়াও বৈদ্যুতিক মোটরের ব্লপ্রিন ও বানিয়ে দেন টেসলা। 


কাজ শেষ হবার পর বিশ্বাসঘাতকতা করেন মি.এডিসন। 
আমেরিকানদের জোকস বুঝতে পারোনি ঢটেসলা"!! এমনটা 
অভিব্যাক্তি ছিল এডিসলের। 
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এমন পরিস্থিতিতে সব ছেড়েছুড়ে চলে আসেন টিসলা। যোগ দেন ' 
ওয়েস্টংহাউজ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিতে" । 


এরপবহ শুরু হয় বিশ্বখ্যাত বৈদ্যুতিক যুদ্ধ! 


একদিকে এডিসনের 0৫ কারেন্ট বনাম ওয়েস্টিংহাউজের সাথে মিলে 
টেসলার 6 কারেনটি। 


যাই হোক, শেষ পর্যন্ত টিসলার তত্তই ঠিক হলো । তার ছলবিদ্ুৎ 
এডিসনের স্থির বিদ্যুতের চেয়ে বেশী কার্যকরী প্রমাণিত হলো । 
দলবিদুযু আবিক্তার না হলে আমাদের হয়তো আজকে এডিসনের 
প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হতো, যেখানে প্রতি ঘরে ঘরে জেনারেটর 
বসানো লাগতো । কিন্তু টিসলার প্রযুক্তি অনুযায়ী এখন বনু 
কিলোমানার দূরে একটা পাওয়ার স্টেশনে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এবং 
সেখান থেকে তার দিয়ে বাসা-বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয । 


কিন্তু টেসলা দুর্ধর্ষ টৈজ্ঞনিক হলেও যেহেত্র তেমন মেধাবী ব্যবসায়ী 
ছিলে” ল্য "লেন 
0সলা- | 


আরেকটি বহ্ছুল প্রচলিত ঘালা, 
টেসলার 6 কারেন্টের উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পেরে কৃ বুদ্ধি 
সম্পন্ন এডিসন এক বিরাটি সমাবেশ আয়োজন করেন । যেখালে 


৫ কারেন্ট দিয়ে এক হাতিকে মেরে ফেলেন ঘাতক এডিসন! ! এবং 


0৫ কারেন্ট দিয়ে কোনো ক্ষতি হয় না, সেটিও দেখিয়ে দেন। সরল 
মানুষকে এভ্ডাবেই ধোঁকায় ফেলে দেন মি.এডিসন। 
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আলোচনাকে তিক্ত না করে টেসলার কিছু আবিষ্কার দেখে নেয়া 
যাকঃ 








বলা হয টেসলার অনেক পেটেন্ট ছুরি করে নিজের নামে করে 
নেন অনেক বিখ্যাত মানুষ । যাদের মাঝে এডিসন, মর্কনি ও 
ওয়েস্টংহাউজ এর নামও পাওয়া যায়। 


টেসলা স্বপ্র দেখতেন বিদ্যুত হবে সবার জন্য বিনামূল্যে 
গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। 
সমাজের প্লুজিবাদি সেসব লোক টেসলাকে গুরুত্্র দেননি। 
টিসলা নিজেই এর বিকাশ ঘাটান এবং সফলতার অনেক কাছেই 
চলে গিয়েছিলেন। এর মাঝেই তার মৃত্যু হয় বা ঘটানো হয! 
তখন তৎকালীন এফবিআই চীফ জে. এডগার হুভার আরও কিছু 
তার স্ুটকেস এব সমস্ত কাগজ-পত্র ন্ুটিপাট করে । সেইসব 
কাগজ-পত্রের হদিস আজও পাওয়া যায়নি । এগুলো এই একবিংশ 
শতাব্দীতে এসেও প্ুজিবাদি আমেরিকা সরকার অত্যন্ত সুরক্ষিত 
তল্টে জব্দ করে রেখেছে। ষড়যন্ত্র তত্বিদেরা বলেন টেসলার 
অনেক আইডিয়া মানব কল্যাণে না লাগিয়ে তারা গোপন বিধবংসা 
গবেষণায় কাজে লাগাচ্ছে । 


অবহেলিত আশীর্বাদ 
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টেসলার আবিক্কার দেখে মানুষ তাকে উপহাস করত। তাঁর কথা 
বাতীয় হাসতো। 


তিনি একবার বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন সংবাদ, 
গণ্যমান্যদের ভাষণ, কিংবা মাঠের খেলাগুলো তারবিহীন পদ্ধতিতে 
ঘরে বসেই দেখা যাবে | 

আজ আমরা এর বাস্তব রূপ দেখছি। 


চু 





ক্লু জীবনে মানবসম্যতাকে অনেক কিছুই দিয়েছিলেন টেসলা। 
তাঁর মৃত্যুর আরো ৮০ বছর পরে বিজ্ঞানীরা জানান, টেসলার সেহ 
তারহীন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রযুক্তি আবিক্কারের দ্বারপ্রান্তে 
অনেকানাই আছেন তারা । 

১০০ বছর আগে টেসলার যে ধাবণাটাকে হেসে উডিয়ে 
দিয়েছিলো সভ্যতা, এখন সেদাই আবার আবিক্তার করতে নাকের 
জলে চোখের জলে একাকার একালের বিজ্ঞানীরা!!! 
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অনেক কিছুই পাবার কথা থাকলেও, প্রশংসা দূরে থাক, পেটের 
ভাতও জোগাতে পারতেন না ঢটেসলা । এটি হলো অভ্ভাব। হয়তো 
এর কারনেই তিনি বেশি বেশি গবেষণা করতে পারেন নি। কে 
জানে ঢটেন্নিভিশন, রেডিও, বিদ্যুত, এক্স রে, রাডার ইত্যাদির 
বাইরে রো কত কিছু আমাদের উপহার দিতে পারতেন 
(সলা!! 
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শেষ দিন গুলো পার করেছেন। একাকি, একলা, নিঃস্ব এক 
মানুষ, যার আবিক্তারে পেটে মেদ জমছে সমাজের পুজিবাদা 
শ্রেণীর মানুষদের!! 


অবহেলিত এক আশীর্বাদ! 


অবহেলিত আশীর্বাদ 
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কোতুহন্ল জুড়ে থাকা নক্ষত্রপুণ্, 


(লা ০ 


মর 


১ খ9 নি ৯১ ২ . ৬.  & ও. 
18101101900. 00166, 1110)112থা। 


রাতের আকাশে খানি চোখে তাকালেই দেখা যায় শত সহজ 
শাখা বা মহ এ। 





একছু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নক্ষত্র শুলোর 
কোনোটা বেশি উজ্জ্বল আবার কোনোটা একটু ল্লান। 


উজ্জ্বল নক্ষত্রশুলো আকাশের গায়ে একটি নকশা তৈরি 
করে রাখে, যদি এক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা 
যায় তবে সেই নকশা কারোই চোখ এডাবে না। 


জ্যোতির্বিজ্ঞনারা এর নাম দিয়েছেন নক্ষত্রপুঙ্জ । 





নক্ষএরপুর্জ 
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আমরা কি সব একই বকম নক্ষত্র দেখি? 


যেহেত্র পৃথিবী উত্তর দক্ষিণের কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে, সে কারণে 
আমরা শুধু যে গোলার্ধে বাস করি, সে গোলার্ধ থেকে যে সকল নক্ষত্র 
দেখা সম্ভব সেগুলোই দেখতে পাই। পৃথিবীর মাঝ বরাবর গোলাকার 
একটি কালো বলের মতো বয়েছে যাকে বলা হয় আকম্মিক মণ্ডল 
(06165091 51)11616)। উত্তর গোলার্ধের কাছাকাছি যারা বসবাস 
করে তারা সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখতে পায়, কিন্ত্রু দক্ষিণের কাছাকাছি এটা 
দৃশ্যমান নয । দক্ষিণ গোলার্ধের কাছাকাছি যারা রয়েছে, তারা কখনোই 
সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখতে পায় না। তবে বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে 

না, বছরের কিছু কিছু সময়ে । 


১০127, 
১৬-১1-১421-170৯৯,-, 


22)1-2-11-১54112118-18 1০107 
৮6০১০: ০৪11927৯৯11. 


(.21650131 
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৪.) 
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নক্ষএরপুর্জ 


নক্ষত্রগুলো আকাশে স্থির থাকে না কেন! 


রাতের আকাশে মনযোগের সঙ্গে তারকা পর্যবেক্ষণ করলে 
দেখা যাবে যে, নক্ষত্রপুঞ্জ গুলো আকাশের পূর্ব থেকে পশ্চিমে 
যাচ্ছে। প্রাচীনকালে অবশ্য জ্যাতির্বিজ্ঞনীরা বলতেন যে, নক্ষত্র 
গুলো আকস্মিক মণ্ডলের ভিতরে স্কির এবং এই মগ্ডলটি পৃথিবীর 
চারপাশে ঘুরছে। 


কিন্তু আমরা জানি, সত্যানা গিক এর উলেঢা। যেমন আমাদের 
পৃথিবী নামের গ্রহটি ঘুরছে, কিন্তু এর নক্ষত্র সূর্যটি নিশ্চল। 

পৃথিবার এই ঘূর্ণন পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটি সুনিদিষট অক্ষপথে । 
এজন্যই আমরা সময়ের ব্যবধানে নক্ষত্রপুর্জকে আকাশের এক 


অবস্থানে দেখে থাকি। 





নক্ষব্রপুর্ত 
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প্যাক ফাঙ্গাস 


দিও) 004. (0182 | বিএ) | 








ব্র্যাক ফ্যঙ্ছাস কা? 


এটি একটি ছত্রাক-জনিত রোগ । মিউকোরমাইকোসিস খুবহ 

বিরল একাগা সংক্রমণ । মিউকোর নামে একটি ছত্রাকের 
₹স্পর্শে এলে এই সংক্রমণ হয়। সাধারণত এই ছত্রাক পাওয়া 

যায় মাটি, গাছপালা, সার এবং পচন ধরা ফল ও শাকসবজিতে। 


চিকিতসকরা বলছেন, এই ছত্রাক মাটি এবং বাতাসে এমনিতেই 
বিদ্যমান থাকে । এমনকি নাক ও সুস্থ মানুষের গ্রেম্মার মধ্যেও 
এনা স্বাভাবিক সময়ে থাকতে পারে । এই ছত্রাক সাইনাস, 
মস্তিষ্ক এবং ফুুসফ্রুসকে আক্রান্ত করে । কোম্িড-১৯ এ আক্রান্ত 
ব্যক্তিদের ফুসফুস যেহেতু দুর্বল থাকে, সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে 
ব্যাক ফাঙ্গাস মারাত্বক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। 
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ভয়াবহ এই সংক্রম ন থেকে বাঁচতে খুব ই রোগ নির়্ করা 
উচিত। এটি অপ্তিক্রের মধ্যে ছড়িয়ে পডার আগেই রোগীদের 
নাক, চোখ বা এমনকি তাদের চোয়াল অপারেশন করে বাদ দিতে 


হতে পারে। সিডিসি (০1)60) অনুসারে, এই রোগে গড প্রাণহানির 
হার &৪ শতাংশ। এই রোগে আক্রান্ত হলে কয়েক দিনের মধ্যেই 
মানুষ মারা যেতে পারে, তবে এটি সংক্রামক নয় সিডিসির অতে। 
ভারতে সাধারণত বছরে বেশ কিছু মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন। 
তবে সাধারণত ডায়াবেটিস রোগারা এবং ক্যানসার-আক্রান্তরা 
সমস্যায় পন্ডছেন ব্র্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ হলে। ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে 
মুলত তাঁরাই আক্রান্ত হচ্ছেন, যাঁদের দীর্ঘদিন রোগভোগের জেরে 
শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছে । শরীরের 
কোনও অঙ্গ ট্রান্সপ্রান্ট হয়েছে, ক্যানসার রয়েছে এই ধরণের 
ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি বয়েছে। দীর্ঘ দিন 
ভেন্টিলেটরে রয়েছেন যাঁরা তাঁদের ক্ষেত্রেও রয়েছে যথেষ্ট 
আশঙ্কা । এমনকি স্টেরয়েডের তুল ব্যবহারের জেরে তৈরি হতে 
পারে সংক্রমণের আশঙ্কা । 


ফাঙ্গাস 
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সম্ভাবনার অপর নাম ইনট্রোভার্টিজম 


9018001 00৬1. (01166, (91781) 








কারণে সিংহভাগ মনুষ মনে করে থাকে অন্তম্ুখা হওয়া 


একটি নেতিবাচক ব্যাপার । কিন্ত আদতে অন্তম্বুখী এবং 
বহির্মুথী মানুষের অস্তিক্রের গঠন সম্পূর্ন আলাদা, এমনকি 
তাদের ডোপামিন (1)0108111119) নিঃসরন প্রক্রিয়াও 


ভিন্নভাবে হয়ে থাকে ।অর্থাত আপনি অন্তম্ুখা নাকি বহিষুখা 
তা জন্ম থেকেই নির্ধারিত। 


ইন্ট্রোভার্টিজম 
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আমার ব্যাক্তিগত জীবনে আমি দেখেছি অন্তযুখী মানুষেরা খুবই দৃঢ় 
ব্যাক্তিত্বের হয়ে থাকে এবং কাছের আনুষদের প্রতি বহিমুখা আনুষদের 
৯৮৪০১১০০১০০ অনি ৯০৯ 
বা ভুল ধারণা শুলো হলোঃ 





১- অন্তমুখা মানুষেরা কথা বলতে পছন্দ করে না। 


এটি সত্য নয় , অন্তয্ুখী মানুষেরা কথা বলেনা যতক্ষন পর্যন্ত না তাদের 


বলার কিছু আছে। 
এ 2৯৩ 






1757 96৯1৭ ূ 7716 ৩৯১ 
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২- অন্তর্রখীরা মানুষজন পছন্দ করে না। 


মজার ব্যাপার হলো, অন্ততত্রখী মানুষেরা তাদের কাছের মানুষ অল্প 
হলেও , সেই সম্পর্কগুলোর গভীর কদর এবং শ্রদ্ধা করে থাকে। তাদের 
কাছের মানুষদের সংখ্যা তারা এক হাতে শুনলে শেষ করতে পারবে । যদি 
আপনি যথেষ্ট সৌভ্ডাগ্যবান হয়ে থাকেন এবং একজন অন্তর্ুখী মানুষ 
আপনাকে বন্ধু ভাবে, তবে সন্তাবনা হলো আপনার সারাজীবনের জন্য 
একটি অনুগত সহচর রয়েছে । একবার আপনিন তাদের কাছে একজন 
মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধার জায়গা আদায় করে নিতে পারলেই আপনি 
আপনার সবকিছুতে তাকে পাশে পাচ্ছেন । 


ইন্ট্োভার্টিজম 
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৩- অন্তধ্রুখারা জনবহুল জায়গায় যেতে চায়না । 


অর্থহীন কথা । তারা জনবহুল জায়গায় যেতে চায়না এমনানা 
একেবারেই সঠিক নয়, বলা যেতে পারে তারা দীর্ঘক্ষন থাকতে 
কায়লা। তারা পাব্বিক এক্টিভিটি তে জড়িত জটিল বিষয়গুলোও 
এডিয়ে যেতে চায়। তারা তথ্য খুবই দ্রুত ধারন করতে পারে এবং তা 
থেকে অভিজ্ঞতার সধ্যার করতে পারে, যার ফলে তাদের কোন কিছু 
বুঝতে দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হয়. না। সমস্ত তথ্য বিশ্লেষন করার 


খুবই গুরুত্রপূর্ন অন্তম্ুখী মানুষদের জন্য। 








অন্তমুখীরা নিজেদের চিন্তা ভাবনা নিয়ে সম্পূর্ন স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে। 
তারা প্রচুর চিন্তা করে, তারা স্বপ্ন দেখে । তাদের সমস্যার সমাধান 
নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে এবং ধাধার উত্তর মেলানোতে তাদের 
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৬- অন্তর্জুখীরা অদ্ভুত । 


অন্তমুখারা প্রায়ই ব্যাক্তিত্রবাদী হয়ে থাকে । তারা গড্ডালিকা প্রবাহে গা 
ভাসায় না। এর চেয়ে তারা নিজেদের আদর্শ নিয়ে থাকার জন্য মূল্যায়িত 
হওয়া পছন্দ করে । যুক্তি এবং বিশ্লেষন ক্ষমতা তাদের তুলনামূলক 
বেশি হওয়াতে তারা বেশিরভাগ সমযই প্রলিত আদর্শ গুলোকে চ্যালেঞ্জ 
করে থাকে এবং মেনে নিতে পারেনা । তাদের মস্তিষ্কের ডোপামিন 


নিউরোন্রাসমিটার খুবই স্পর্শকাতর । 


সম 


৮০৬ ০২৮ 1৮০ 


সপ ন্ না 





* পথ : ূ চি 


এবারে আসি আসল কথায় । সম্ভাবনার অপর নাম ইব্্রোভার্ট।কি অবাক 
হচ্ছেন! চল্নুন দেখে নেয়া যাক-- 


একটি জরিপে দেখা গেছে,ইব্ে্রাভার্ট ব্যক্তিরা গন্র,আড্ড,জনসমাগম 
এড়িয়ে নানা সৃষ্টিশীল কাজে ব্যস্ত থাকে ।বেশিরভাগ যুগান্তকারী 
আইডিয়াগুলো এসেছে ইন্র্রোভার্টদের মস্তিষ্ক থেকে পৃথিবীর প্রায় ৬০% 
খ্যাতিনামা ব্যক্তিই আপাতপক্ষে ছিলেন ইন্ে্রাভার্টি। হ্যারিপটারের লেখক 
জে.কে রাওলিং থেকে শুরু করে বিল গেটস,এমনকি মহাজআ্াগান্ধী পযন্ত 
ছিলেন এমন । ইব্েব্রাভার্ট মানেই লাঞ্ক,অসামাজিক কিংবা কথা কম বলা 
নয। [25 18096 ৮1591 16 09৬ 

1.17৮9591% 


01 
2.%6০991% 2? 


ইন্ট্রোভারটিজম 
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উটিটাল ৪0109 & 00189 79110] 


আমরা যারা গ্রামে বা কিছুটা মফস্বল থেকে বেডউতলোহ 
তাদের মধ্যে বেশিরভাগ কচি-কাচা 

একানা খেলার সাথে বেশ পরিচিত। 

অন্য সবার ছেয়ে আমার এই খেলাটায় বেশি আগ্রহের ছিলো । 
আমার ছেলে বেলায় এমন একা দিনও যায়নি যেদিন আমি 
ফড়িং ধরিনি। ফড়িং ধরে সুতো দিয়ে লেজে গিট(বাঁধন)দিতাম। 
কোনোদিন সুতো না পেলে কাঁথা থেকে সুতো বের করতাম,এর 
জন্য যে কত দিন ঝাড়ুর পেটা খাহছি,যে হিসাব করাটা এক 
বাটি সুপারি গনতে না'পায় ব্যাপারির" মত হয়ে যাবে ।কি 
সগিলজিক!! | নিজেকে আসল লা হলেও মিনি ডেনেরিস ফিল 


করতাম,যদিও তখন "0901", তথাকথিত ১০০০ তলোয়ার 
ওয়ালা আয়রন গ্রোনস, ড্রাগন-ডেনেরিস কিছুই জানতাম না 
কিন্স যখন লেজে স্মুতো বেধে ফড়িং গুলোকে ঘ্ুরির মতো 
উড়াতাম বর্তমানের পারস্পেক্টিভে ডেনেরিস-ডেনেরিস একটা 
তভাইব আসতো । কি ছিলো সেই দিন গুলো!!! 


যাইহোক, আমরা অনেকে 
জানি না, যে এই(চিত্র) 
আর্থোপোডা ভুক্ত 
প্রানীটিকে ইংরেজিতে 
ড্রাগন ফ্রাই বলে। 











(৮119 





০0২০৭ 
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এবার আস্ুন,সবাহ ড্রাগন ফ্লাই নিয়ে কিছু মজার তথ্য জেনে নেইঃ 


১ )প্রানীজগতে খুব কম প্রজাতি আছে, যারা ড্রাগনফ্রাই এর মত অসাধারন উড্ডয়ন 
সক্ষমতা রাখে । 


২) এরা প্রতি সেকেন্ডে ৩০ বার ডানা স্পন্দন করতে পারে, যেখানে মৌমাছি প্রতি 
সেকেন্ডে ৩০০ বার স্পন্দন করে। 


৩) ড্রাগনফ্লাইয়ের ৪টি/২ জোড়া ডানা থাকে, প্রতিটি ডানা আলাদা আলাদা ভ্তাবে উড়তে 
সাহায্য করে। 


৪) এদের সম্পূর্ণ মস্তক জুড়ে দর্শন ইন্দ্রিয়ের অবস্থান এবং তাদের অত্যন্ত ধারালো 
ম্যান্ডিবল দেখা যায়। 


&) তাদের ৬ টি পা থাকলেও হাটার জন্য তা খুব একটা উপযোগী নয়। 
৬) এদেরকে সাধারণত মানুষকে দংশন করতে দেখা যায় না। 

৭) এরা ছোটিখাটো পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারন করে। 

৮) এরা শিকারের সময় তাদের পা গুলোকে একত্রে বক্স আকৃতির করে। 


৯) এরা সাধারণত স্যাতস্যাতে পরিবেশ যেমনঃ পুকুরের ধারে,ডোবা,লেক ইত্যাদিতে 
অভ্যস্ত এবং পানিতে ডিম পাড়ে । 


১০) কিছু প্রজাতিকে নোনা পানিতেও ডিম পাড়তে দেখা যায়। 

১৯) প্রতিকুল পরিবেশে প্রায় ২ বছর পানির নিচে থাকতে পারে। 

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো..কোনো কোনো সংস্কৃতিতে-ড্রাগন ফ্লাই কোনো ব্যাক্তির 
মাথায় এসে বসলে সেই ব্যাক্তিকে সৌত্তাগ্যবান হিসেবে গন্য করা হয় ।অর্থাৎ সৌভাগ্যের 
প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। 


প্রজনন শেষে পুরুষ এবং ডিম পাড়ার পর স্ত্রী ঘাস ফড়িং উত্তয়েই মারা যায়..। 


০২০৭৮ 
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রেইন ল্েেভিন সিবব্দ্রোম 


921001 00৬16011021 0011666, 1911])110থা। 














"হঠাত হঠাৎ এমন হয় যে, আমি দুই-এক মিনিটি আগেহ 
ঘুম থেকে উঠে যাই। দুহানা আনীন্ব কিংবা উনষাটি। এমনকি 
একবার দুটো সাতান্নতেও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল । কেমন যেন 
অজানা একাগা ভালো লাগায় মন ভরে ওঠে তখন । মনে হয় 
প্রতিটা মিনিটি আমার জন্য এক একাটা উপহার 1"? 

-হেনবী বিনস 


ক্েইন লেভিন সিনড্রোম 
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দেখে হয়তো মনে হচ্ছে আমি এখন সময়ের মল্য নিয়ে লম্বা একাটা লেকচার 
দিবো। 


না, তা নয়! বরং একটু গন্ল শোনাই। নিক পিরোগের 3:00 /১1৬| সিরিজের 
সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত । বেশ চমণ্কার বইগুলো! এখানে পাওয়া 
যায় হেনরী বিনসকে, যে নিজেই হেনরা বিনস নামে অদ্ভুত এক রোগে 
আক্রান্ত! আর এই রোগ তেমন আহামরি কিছু নয়। দিনরাত শুধু ঘুমাতে 
হয!! এব্সাকনলি! মেডিকেল সাইন্সে একে বলা হয় ক্রেইন-লেভ্িন সিত্দ্রোম। 
এর প্রধান উপসর্গ হলো অতিরিক্ত ঘুম । আক্রান্ত ব্যক্তি ১২-২৪ ঘনটা পযন্ত 
ঘুমিয়ে থাকে। 


ঘুম অবশ্য আমারও ভীষণ প্রিয় একানা জিনিস। তাই বলে সারাদিন ঘুমিয়ে 
থাকতে রাজি নই। 

যাইহোক, সারাদিন ঘুমিয়ে থাকার কারণে তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়বে এটাই স্বাভাবিক । এছাড়াও অনেকের ক্ষেত্রে হ্যাল্সসিনেশন হতেও দেখা 
গেছে । এখন পর্যন্ত এমনাটা হওয়ার কারণ অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি । তবে 
জন্যে এমনটা হতে পারে । আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে এর কোন চিকিৎসা 
নেই। তবে সমাধান আছে! আর তা হলো সে ব্যক্তিকে নিজের মতো ঘুমাতে 
দেওয়া । 


তাই আসুন, নিজে শান্তিতে ঘুমাই আর অন্যদেরও শান্তিতে ঘুমাতে দিই! 


ৰ £ 
এ 2 11755১2-১5227,১7:১91701177857521১8-)78182-31,1৯:9,128 0৮০৫ 
8১৮8 পেশ ৬/ 
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ক্েইন লেভিন সিনড্রোম 
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পারসিভারেন্সঃ মঙ্গল্লের উদ্ভিদ 


(ল্খ্াঃ হাসান 
313 ০011626, [01919 


মঙ্গলগ্রহকে আমাদের দ্বিতীয় বাসস্থান বানাতে যেন হুমড়ি খেয়ে 
পরেছে সব মহাকাশ গবেষণা সংস্থাগুলো । বিগত কয়েক বছরে এলন 
মাঞ্কের স্পেস এক্স যেভাবে তাদের অভিযান চালিয়ে গেছে এবং সায়েন্স 
দেখা যায় নি। তাই বলে নাসা কিন্ত কম যায় নি। 





স্পেস এক্স যখন মঙ্গলে কলোনি গঠন করার নীল নকশা সবার সামনে 
পেশ করে তাক লাগিয়ে দেয়, তখন নাসা ২০২০ সালের ৩০শে জুলাই 
তাদের পঞ্চম রোভার পারসিভারেন্-ডাক নাম পার্সি কে ফ্লোরিডার 
00196 00170006101 /১1 [0102 91010101 থেকে /২0105 ৬51 
রকেটের মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পাঠায়। 


কিন্ত এতো আর নতুন কিছু নয়। এর আগেও ১৯৯৭ সালে তাদের 
প্রথম রোভার 90)08111761 কে মঙ্গলে পাঠায়। এরপর ১081, 


01000110171000, 0০011051010. 


তাহলে নাসার এই রোভ্ারকে নিয়ে কেনো আমরা এতো উৎসুক হবো । 
সত্যি বলতে, নাসার এই প্রোজেক্টের বিবরণ শুনলেন অবাক হবে যে কেড। 
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______. যয যারা 
পারসিভারেন্সের মঙ্গল অভিযানের প্রধান কাজ হচ্ছে, প্রাচীন জীবনের 
চিহ্ন সন্ধান এবং পাথর সংগ্রহ করা। 

২০২১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলে অবতরণের পর ৬০তম মঙ্গল 
দিবসে (600 501/101001 [)98)) অথবা পৃথিবীর দিন হিসেবে 
২০ এপ্রিল,২০২১ মঙ্গলের আবহমগ্ডলে পার্স প্রথম অবক্সিজেন এর 
নিঃশ্বাস ছাডে। 

মঙ্গলগ্রহের আবহমণ্ডলের ৯৬% ই কার্বন ডাইঅক্সাইড | অর্থাৎ লাল 
মাটির এই গ্রহ প্রাণিকিলের বসবাসের অযোগ্য । আর মঙ্গুলগ্রহকে 
দিতে হবে। 


এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই নাসার বিজ্ঞানীরা পার্সির সঙ্গে 
৬0১06018015 0১00011 11-9109 3650106 
(/00112011017 12)010611111617) নামের একটি কলভ্ার্গার যন্স্রকে 
যুক্ত করেছিলেন। পার্সির কারিগরদের তথ্যমতে, 1৬০১1 একটি 
পরীক্ষামূলক যন্স্র। তারা দেখতে চেয়েছিলেন যে মহাকাশে ন মাস যাত্রা 


করে মঙ্গলে অবতরণের পর হযল্সটি কাজ করে কিনা। 

যাই হোক, 1৬0১)1£ তার কারিগরদের নিরাশ করেনি । ২০ এপ্রিল 
(6011 90) এ 1৬০১) ১ঘনটা কার্য চালিয়ে &.৪গ্রাম অক্সিজেন 
উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। এই পরিমাণ অক্সিজেন একজন নভ্োচারীকে 
১০ মিনিট বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। মঙ্গলের বুকে এ যেনো এক কৃত্রিম 


উদ্ভিদ। কুক, 
ডেড ৩০৬ ভ প্র 
৩৩ ৮ উর স্পা শশী 









৮ ঃ ৮ টি ৪ 
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10১৫1 ইউনিট তাপ সহনশীল উপকরণ দিয়ে তৈরি । এর মধ্যে থ্রিডি 
প্রনেড নিকেল আলোয় অংশ রয়েছে, যা এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
গ্যাসগুনিকে গরম করে এবং শীতল করে । তাচাাডাও আছে হালকা 
আরোজেল যা তাপকে ধরে রাখতে সহায়তা করে । 1৬০১1? এর বাইরে 
আছে পাতলা সোনার আবরণ যা ইলফ্রারেড তাপকে প্রতিফলিত করে 
যাতে পারসিম্ডারেন্স এর অন্যান্য যল্সাংশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। 10)61£ 

কে এমনভ্ডাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে প্রতি ঘনটায় ১০গ্রাম করে 
অব্িমিজেন উৎপন্ন করতে পারে। 









10১02 এর ভবিষ্যৎ- | 


০0১৫1 মঙ্গলের এই ৯ বছরে (পৃথিবীর ২ বছরে) আরও ৯ বার 
অক্সিজেন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে । পার্সির পরিচালকরা 


বলেন 1৬০0)৫11 কে মঙ্গলের বিভিন্ন আবহাওয়ায় চালানো হবে । অধিক 
উ্কতার এবং শীতের সময়, এমনকি মঙ্গলীয় ধূলিঝরের সময়ও এটিকে 
চালিয়ে দেখা হবে । কেননা ভবিষ্যতে, নাসা বর্তমান 1৬০১৫ এর থেকে 
২০০গুন অধিক কার্যকর 1৬0) কে মঙ্গলে পাঠাতে বদ্ধপরিকর । 

এ বিষয়ে এক বিবৃতিতে 1৬9১1 এর প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটের 


|৬|| 01199117201 বলেন, ভবিষ্যতের কোনো মিশনে মঙ্গলের মাটি 

থেকে ৪জন নভোচারী সহ একটি রকেটকে উৎক্ষেপণ করতে ন মোব্রিকাটন 

কোট জ্বালানে এবং ২৫ মোদ্রিকাটন অক্সিজেন এর প্রয়োজন হবে । আর 

নভ্োচাবীরা ১ বছরে হয়তোবা ওই ২৫ মোন্রিকাটন থেকে ১ মোন্রিকাটন 
দিয়ে বেঁচে থাকবে। 


পারসিভারেন্স 
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১ ৩৬২ ০৩ ২ ৫ 
2 রাস ৯ টার - .. 
ক 8৯৪৯ ০৮৮ ০ ৮৬০৯৯. এপ? 
৯৬ সপ | ঢা ু ০ 
রি স্ং ই ় ৬ ০ + ৯. 


এ ৯, পা না, . ৮ ও 
৯ ৬ পারি রক 


সর 


এই ২৫ মেট্রিকটিন আকি্িজেন পৃথিবী থেকে মঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার 
থেকে ১ টিন ওজনের অক্মিজেন কনভার্টার (1৬০১ এর 
সুপ্রিম ভার্সন) নিয়ে যাওয়া অনেক সাশ্রয়ী এবং সব দিক থেকে 
লাভজনক । বিজ্ঞানীরা আশাবাদী 10) এর সুপ্রিম ভার্সন 
মঙ্গলের আবহমগ্ডলে ২৬ মস পযন্ত অক্সিজেন উৎপন্ন করতে 
পারবে । যা মঙ্গলকে আমাদের দ্বিতীয় বাসস্থান বানানোর 
প্রচেষ্টাকে আরও একধাপ এগিয়ে নেবে । আমরাও সেই দিনের 
প্রত্যাশি যেদিন মানবসভ্যতা লাল গ্রহে কলোনি গডে তুলবে। 


পারসিভারেন্স 
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টেস্টটিউব বেবি গু এক অবহেল্লিত বিজ্ঞানা 


ল্খ্‌।ঃ প্লাবুন ভ্বেহম্য্‌ 


141101001 0011226, 1881 471907211), 11019 





: স্মাযা. 





রা ২.4 

চি ৯ এ 
টি | 
টিপ এ এ 


“একজন বাঙালি পাগল কিনা টেসনি 1সিউব বেবি বানাবে 11! 
পাগলেও বিশ্বাস করবে 421 


---- খানিকানা এরকমই মত পোষন করেছিল তৎকালীন 


১৬ জানয়ারী ১৯৩১ - ১৯ জন ১৯৮১ 





শুধু ভারতবর্ষে নয, বিশ্ববিজ্ঞান গবেষণার প্রেক্ষিতে ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
আদতে এক অবিস্মরণীয় নাম। 

২০১০ সালে প্রকাশিত ডিকশনারি অফ মেডিকেল বায়োগ্রাফিতে পৃথিবার 
১৯০০টি যুগান্তকারী আবিস্কারের তালিকায় কলকাতা থেকে যে তিনজনের 
নাম ছিল তাঁরা হলেন রোনান্ড রস, উপেন্দ্রনাথ ব্রষ্ষ্রারী এবং ড. সুভাষ 
মুখোপাধ্যায় । ১৯৭৮ সালে বিজ্ঞানী প্যাট্রিক সেটপিনো ও বিজ্ঞানী রবার্ 
এডওয়ার্ডসের গবেষণার ফল হিসেবে পৃথিবীর প্রথম টিস্টান্উিব বেবি লুইস 
বাউনের জন্মের ৬৭ দিন পর বিশ্বের দ্বিতীয় ও ভারতের প্রথম টিস্টটিডব 
বেবির জন্ম হয় ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। 


সস ৯ 
্‌ সি | 
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পাঁচটি জ্রণকে তরল নাইট্রোজেনে &৩ দিন হিমায়িত রাখার 
পর ১৯৭৮-এর ১৮, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি পরপর তিনদিন 
তিনি ভ্রুণ জদ্রমহিলা বেলা আগরওয়ালের গর্ভে 

তম্কাপন করেন গাইনোকলজিস্ট সরোজ ভুন্রাচার্যের সাহায্যে। 
তারই ফলস্বরূপ বিয়ের ১৬ বছর পর আগরওয়াল দম্পতি এক 
মেয়ে শিশু সন্তানের জন্ম দেন ১৯৭৮-এর ৩ অক্টোবর । 


কিন্তু একপ্রকার সরকারি অবহেলায় তার এই কৃতিত্ব নাকচ হয়ে 
যায়| এবং এই কৃতিত্র পান তারও পাঁচ বছর পর 0স্ট টিউব 
বেবি জন্ম দেয়া টি.সি আনন্দকুমার | 


টি.সি আনন্দকুমার নিঃসন্দেহে একজন স্বচ্ছ গবেষক ছিলেন | 
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা করা ডকুমেন্টস তার হাতে এসে 
পৌঁছলে স্বীকৃতির মুকুট নিদ্বিধায় ড. মুখোপাধ্যায়ের মাথায় 
তুলে দেন আনন্দ কুমার । ২০০২ সালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব 
মেডিক্যাল রিসার্চ সুভ্তাষবাবুর কাজকে স্বীকৃতি দেয়। 


সি 
রদ পু 
তি” ১০ 
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অথচ কত গণ্ভীর বেদনা নিয়ে এই মানুষটিকে সুইসাইড করতে 


সারাজীবনের পরিশ্রম কিছু জূ্থ মানুষের কারণে পণ্ড হয়ে যেতে 
দেখার বেদনা ! 


২০১০ সালেই প্রথম ০স্ট টিউব বেবি পদ্ধতির আবিক্রারক 
হিসাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার পান 
ববার এডওয়াডস । 


কে বলতে পারে , প্রশাসন একটু সজাগ থাকলে হয়ত এহ 
নামটির সাথে আরও একটি বাঙালি নাম জডে যেত! 


1-৮--0 
015151211501-11111 
18011 


2118511111117781250115511-7১18-7180-5 


2111151578৮ 511118111581915- 





পৃষ্ঠা ২৮ 
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সূর্যের নিউক্লিয়ার বিভ্রিচয়া 


(011600096 90100| & (01626, [২91181) 











৫171511১ 
৮111৯১৮1 | 
১১11৯117 50181 ৯//1৮৫ 
811৮. 


[1$1৯০০৫8০ 
7711711718177 


1172 9017 


128৬7 । 80 5576 


18175101017 1801017 
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এটা বিস্ময়কর যে,সূর্য আমাদের অহাকাশেই জ্বলে না। সূর্যের শক্তি 
নির্গত হয় সূর্যের মধ্যে হওয়া 9081121 1$0101605১106515 
প্রক্রিয়ার জন্য । এই প্রক্রিয়ায় পরমানুর 1$40।6০1 (15101) হয । 
আমরা জানি যে, বেশির জগ নক্ষত্র বা তারা হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা 
গঠিত। নক্ষত্রের কেন্দ্রে বা মধ্যে 10162 (51017 বিক্রিয়া 
চলাকালীন হাইড্রোজেন পরমানু গুলো হিলিয়ামে বূপান্তবিত হয । 

আর এই বিক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমানে শক্তি উৎপাদন হয় । একে 
আবার 11/010561) 88111111 ও বলে।। সূর্য হাইড্রোজেন এর উপর 
অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করায় এরা নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে হিলিয়াম 
এ বূপান্তবিত হয়ে যায় । এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ব শক্তি রশ্মির মাধ্যমে 
পৃথিবীতে চলে আসে । যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় কোনোকিছু প্ুডছে না 
সেহেতু এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন এর ও প্রয়োজন হচ্ছে না। 


আমাদের সূর্য আসলে হচ্ছে গরম হাইড্রোজেন প্লাজমার একাা বিশাল 
গোলা, যার মধ্যে অনবরত 1010162. (15101) বিক্রিয়া চলছে। 
হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন, লিয়ন, অক্সিজেন ইত্যাদিতে প্রতিবর্তন 
হয়ে চলেছে । যার ফলে সূর্য ক্রমশ ভারী হয়ে যাচ্ছে । 


আমাদের সূর্য ৯১% হাইড্রোজেন, ৮.৯% হিলিয়াম এবং ০.১% 
অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরী। এই 19610618286 সময়ের সাথে সাথে 
দলাতে থাকে । 


ূর্বে ঘটা বিক্রিয়া 
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সন্পিড ধাতুরুপে হাইড্রোজেন 


201106 11765 901100| & 0011686, [91780 


হাইড্রোজেন এর সলিড ধাতু !! এটা আদৌও সম্ভব?? 














হুম অবশ্যই সম্ভব । ১৯৩৬ এর সময়কাল থেকেই গবেষকদের 
মধ্যে হাইড্রোজেনকে ধাতুতে পরিনত করার প্রয়াস দেখা দেয়। 
তবে তা কিন্তু সহজ কোনো বিষয় ছিলো না। পর্যায় সারণীর 
প্রথম মৌল হাইড্রোজেন কে আমরা অধাত্র হিসেবে জেনে 
থাকার পরেও এটিকে অবস্থান দেওয়া হয়েছে ধাতু শ্রেনীতে 
যদিও হাইড্রোজেন এর ইলেকান্রন ত্যাগ করার কোনো ধর্ম 
পরিলক্ষিত হয়না । তবে আশির দশকে অনেক গবেষক এর 
মতামত অনুযায়ী অতি উচ্চচাপ ও তাপ প্রদানের মাধ্যমে 
হাইড্রোজেন কে ধাতুতে বূপান্তর করা সম্ভব৷ 


ধাতু হাইড্রোজেন 
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১৯৩৬ সালে হাইভ্্রোজেন কে ধাতুতে পরিনত করার জন্য চাপ 
২৬ গিগা প্যাসকেল ধরে নেওয়া হয়েছিলো । কিন্তু এতো চাপেও 
এই বূপান্তর অসম্ভব ছিলো । পরবতাতে ২০১৬-এর অক্টোবরে 
আইজাক এফ. সিলভেরার নেতৃত্বে এক দল পদার্থবিদ হাভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে হাইড্রোজেনকে ধাতব বূপ 

দিতে সক্ষম হন। এরজন্যে &.& কেলভ্তিন অর্থাৎ -২৬৭.৬& 
সেনিগ্রেড তাপমাত্রার এবং ২৫৬ গিগা প্যাসকেল এব ২০গুন 
বেশি চাপ প্রয়োগ করতে হয়। যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলায় চাপের 
&০ লক্ষ গুণ বেশি৷ / 





কিন্তু এতো এতো ধাতব পদার্থ থাকা সত্বেও গবেষকরা কেনো 
হাইদ্রোজেনকেই ধাতু রূপে ব্যাবহার করতে চান?! 

এই বিষয়ে তারা বলেন হাইড্রোজেন ধাতর বূপে জিরো রেসিসটেন্স 
পরিবাহী হিসেবে কাজ করে। এতে করে রোধ একেবারেহ শূন্যের 
কোঠায় চলে আসে । এর ব্যাবহারে আমাদের ধবদ্যুতিক পরিবাহী 
ব্যাবস্কাপনায় আসতে পারে ব্যাপক পরিবর্তন । 


ধাতু হাহডে 
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55094505 52৬২2 


313 (01626, [01919 


০0019, 91028) 010 0171, কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা তিনজনের 


নাম) গ্রুপের ৮6৮49 স্পাইওয্যার বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই 
সরকারিভাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত । যেগুলি যেকোনো 01)212.016 ১১502] 
দ্বারা চালিত (11016 কে কোনো ক্রিক ছাড়াই সংক্রমিত করতে পারে। 


২০১০ সালে মেক্সিকো এনএসওর প্রথম বিদেশী ক্লায়েন্ট ছিল। মত্র এক 
বছরেরও কম সময়ের মধ্যে উত্তর তেল আত্তিভের ইজরায়েলের সিলিকন 
ভ্যানিতে তাদের কার্যালয় গডে ভোলেন। 


এটি একটি ইজরায়েল ভিত্তিক সংস্থা যা সরকারী এজেন্সিগুলিতে 
০0১/৪1০ ০০ /916 লাইসেন্স করে। সংস্থাটি বলেছে যে, "এর 


6959545 ৯০10/912 একটি মূল্যবান পরিষেবা সরবরাহ করে 
অপরাধী এবং সম্সাসীদের উপর নজরদারি চলিয়ে। সফ্টওয়্যারগুনলি গোপনে 
স্মার্ট ফোনগুলিতে চালিত হয় এবং ব্যবহারকরারা কী করছে তার উপর 
আলোকপাত করে ।” অন্যান্য সংস্কাও অনুরূপ সফাইওয়্যার সরবরাহ করে 


বলে জানিয়েছে তারা৷ 











রাচড02,3,3,3,৩৬,২ ২ আরা 
5508 95৯ 
৮৮++155৮ 
হীরা: : ই 


০০4০382৯১৮০ 70-11-1171 ৮০০1৮] 
৮০৫7-12-12 07411547315) 
সংগাঞল যারা বিশ্বজুড়ে গোয়েন্দা সংস্থা, 
ভাস রজ্যানালাযাঃ এএবং সামর্িক বাহিনী কাছে তাদেন 
পন্য এবং সাভ্ডিস সম্বহ বিল্তকি কনে। 





স্পাইওয়্যার 
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/179.201) 0017002011১ তাদের 01080 901986 থেকে ৬9 
গ্রুপের 0198৫ ০017[)10116 আঘযাকউন্ শুলো 068800/866 
করে দিয়েছে। ওই আাকাউন্ট গুলো দিয়ে /179.201 এর যে 6০ 
981৬।০৪ ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলোকে 119.01611 এর 


সরঞ্জাম হিসেবে কাজে লাগিয়ে ১0/৬/8179 ১১51911 এর অংশ 
হিসেবে ফোনগুলির জরিপ চালানো হয়। 


একটি ফরাসি অলাভজনক সংস্কা এবং মানবাধিকার গোষ্ঠী 


/1111950 1119117910101791 ৫০,০০০ এরও বেশি সংখ্যার 
একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। 


তালিকার উদ্দেশ্য অজানা তবে 1৩০ দাবি করেছে যে এটি তাদের 
নজরল একদিকে 


৮, 541 $$7 
১ 
৩, ০১5১১ 
4৮ ৮১১৪ টি, 
পড় রা, 


জা 


০ বক রর 





অদন্ে কাজ করা সংযাদতযাুলি জানিয়েছে যে তারা এই তালিকায় 
অন্তর্ক্ত ৬০ টিরও বেশি দেশ জ্ুডে এক হাজারেরও বেশি লোককে 
সনাক্ত করেছে যারা এটির দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে । এদের মধ্যে 
সাংবাদিক ও গনমাধ্যমে কাজ করা ব্যক্তি এবং অনেক দেশের প্রধান ও 
শার্স্থানীয় ব্যক্তিরাও আছেন। 


স্পাইওয়্যার 
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269585845 ফোনের 1/1655956, 21000, 61791, ০9|| 
৪001৫ এর /$00655 নিতে পারে এবং গোপনে 1 001)10116 
এবং ০897612. সক্রিয় করে নজরদারি চালাতে পারে। 





2859585 এমন একটি 50/৬/০1৪ যা আপনার অফিসে, 
আপনার বাড়িতে, আপনার বিছানাতে, আপনার অস্তিত্রের প্রতিটি 
কোণে নজরদারি করতে সক্ষম । ফোনের ক্যামেরা অফ রেখেও 
নজরদারি করা থেকে শুরু করে ফোনে আপনার প্রতিটি ক্রিক 
১0১১/৬/০1৪ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম। এটি একটি সরঞ্জাম যা 
সভ্যতার প্রয়োজনীয় কোডগুলি ধ্বংস করে দিতে পারবে। 


স্পাইওয়্যার 





